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আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রার আজ একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হলো দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্ট, গণচীন হতে তৈরী দুটি Large Patrol Craft এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত দ্বিতীয় Patrol Craft সহ মোট ০৩টি যুদ্ধ জাহাজ। 
২০১১ সালে আমি প্রথমবারের মত ০৫টি যুদ্ধ জাহাজ খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ জানুয়ারি বানৌজা পদ্মা এবং আজ সংযোজিত বানৌজা সুরমা খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়েছে। এই নির্মাণ কাজে জড়িত সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার আরও একটি মাইলফলক উন্মোচিত হল। 
বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর জাহাজ বঙ্গবন্ধুকে ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদান এই অনুষ্ঠানটিকে করে তুলেছে আরও মর্যাদাপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। 
সুধিমন্ডলী, 
এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্থপতি ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ১৯৭৪ সালে বানৌজা ঈসাখানকে প্রথম ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদানের মাধ্যমে এর অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একই সাথে স্মরণ করছি শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সে সকল নৌ সদস্যদের, যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেছেন। 
সুধিবৃন্দ, 
ক্রমাগত সম্পদ আহরণের ফলে স্থলভাগের সম্পদ সীমিত হয়ে পড়ায় এখন সারা বিশ্বের নজর পড়েছে সমুদ্র সম্পদের দিকে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও আছে মৎস্য, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। 
সুধিমন্ডলী, 
ভৌগলিক অবস্থান এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের এই জলসীমা রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিষয়টি সম্যকভাবে উপলদ্ধি করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত হতে ২টি পেট্রোল ক্রাফট পদ্মা ও পলাশ নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ একযোগে কমিশন করেন। সেদিনের ভাষণে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভিশন তুলে ধরে বলেছিলেন, "For Geo-Political need, a modern Navy will be built"। 
তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সেদিনের সেই স্বল্প পরিসর নৌবাহিনী আজকের এই মর্যাদাশীল নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 
বিগত ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এভিয়েশন উইং সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করি। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সম্পুর্ন নতুন এবং হেলিকপ্টার উড্ডয়ন কার্যক্রমে সক্ষম অত্যাধুনিক ফ্রিগেট বানৌজা বঙ্গবন্ধু সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে নৌবাহিনীতে এভিয়েশন উইং সংযোজনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নেভাল এভিয়েশনের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তিতে মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও এমপিএর সংযোজন ছিল অপরিহার্য। এবারে আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১১ সালে নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয় ইতালি হতে ক্রয়কৃত দুটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার। আজ নবগঠিত নেভাল এভিয়েশনে যুক্ত হলো জার্মানি হতে ক্রয়কৃত দুটি DORNIER মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াস ও সদিচ্ছার আরেকটি মাইলফলক রচিত হলো। 
His Excellencies, 
At this juncture, I would like to thank the Government of Federal Republic of Germany for providing necessary support and assistance to facilitate the procurement of Maritime Patrol Aircraft. I also like to specially mention the continuous support and assistance provided by the Peoples Republic of China. I request his Excellency the Ambassador of Federal Republic of Germany and Peoples Republic of China to convey our profound gratitude to your respective Government. 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ৭ বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর লেবাননে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে ২০১০ সাল থেকে বানৌজা ওসমান ও মধুমতি মোতায়েন রয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 
বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মিয়ানমারের সঙ্গে ৩৮ বছরের সমুদ্র বিরোধের অবসান হয়েছে। জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের পক্ষে রায় প্রদান করেছে। আমরা বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার আইনগত অধিকার লাভ করেছি। 
আমাদের রয়েছে ৭২০ কিঃমিঃ উপকূল এলাকা যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। বহিঃবিশ্বের সাথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশী সমুদ্র পথেই হয়ে থাকে। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রের এলাকার নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। 
বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ সমুদ্র এবং এর সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আমাদের নৌবাহিনী এবং কোষ্টগার্ডের সদস্যরা প্রতিনিয়ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে আমাদের এই সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জাতিকে একটি দক্ষ, আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ‘ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী' উপহার দিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। 
সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 
বানৌজা বঙ্গবন্ধু শান্তিকালীন সময়েও দেশগঠন ও পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ত্রিমাত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ হিসেবে বানৌজা বঙ্গবন্ধু আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকা ও নৌ পথে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রাখা, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও চলাচলের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে গড়া এই জাহাজ আমাদের দেশের গর্ব, যা আমি ২০ জুন ২০০১ সালে কমিশনিং করেছিলাম। 
নৌ বাহিনীতে সংযোজিত হওয়ার পর থেকে কাতার, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছাসফরসহ নৌ মহড়ায় সফলভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বানৌজা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মহলে সুনাম অর্জন করেছে। 
এই সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের গৌরবোজ্জবল ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বানৌজা বঙ্গবন্ধুকে মর্যাদাপূর্ণ ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হলো। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ জাহাজের নিবেদিত প্রাণ অফিসার ও নাবিকগণ অতীতে যেভাবে দৃষ্টান্তমূলক ত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তারা এই ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড এর মর্যাদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতেও কুন্ঠাবোধ করবেন না। 
প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ, 
বিশাল এই সমুদ্র আপনাদের কর্মক্ষেত্র। উত্তাল সমুদ্রে দিবা-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্য নিষ্ঠার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনারা স্থাপন করেছেন দেশবাসী সে জন্য গর্ব অনুভব করে। আপনাদের পেশায় যেমন আছে চ্যালেঞ্জ তেমনি আছে বিশালতার আহ্বান। আমি বিশ্বাস করি সাগরের মত বিশাল আপনাদের হৃদয় এবং দেশপ্রেম। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের বিরাট ভূমিকা কাজে লাগানোর মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। 
পরিশেষে, আমি আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নৌবাহিনী প্রধানকে ধন্যবাদ জানাই। সদ্য নৌ বাহিনীতে সংযোজিত ০২ টি এমপিএ, কমিশনপ্রাপ্ত ০৩টি জাহাজ এবং ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রাপ্ত বানৌজা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সুদীর্ঘকাল বলিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামগ্রিক জীবন আনন্দময় ও কল্যাণকর হোক, মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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